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আজ মহান তাসুয়া বা আশুরার পূর্ব িদন। ১৩৭৪ বছর আেগ এই িদেন অর্থাত  ৬১ িহজিরর নয়ই মহররম  কুফায় ইয়ািজেদর
িনযুক্ত কুখ্যাত গভর্নর ইবেন িজয়ােদর িনর্েদেশ িশমার কারবালায় আেস। িশমার িজয়ােদর একিট িচিঠ হস্তান্তর
কের তােদর েসনাপিত ওমর ইবেন সােদর কােছ। ওই িচিঠেত ইমাম হুসাইন (আ.)’র েছাট্ট িশিবেরর ওপর অবেরাধ েজারদােরর
ও হামলার িনর্েদশ েদয়া হয়। ইয়ািজদপন্থী েসনা সংখ্যাও বৃদ্িধ েপেত থােক কারবালায়। অন্যিদেক আশুরার
পূর্বরােত সুেযাগ পাওয়া সত্ত্েবও ইমামেক ত্যাগ করেত অিনচ্ছুক এবং িবশুদ্ধ হৃদেয়র অিধকারী প্রায় ১০০ জন
শাহাদত-পাগল ব্যক্িতর মধ্েয েকউ েকউ বেলন েয, তারা সম্ভব হেল বহু বার নবীর (সা.) সন্তােনর জন্য জীবন িদেত
প্রস্তুত। একজন বেলিছেলন, িতিন ৭০ বার ইমাম (আ.)’র জন্য পুেড় েযেত প্রস্তুত এবং অন্য একজন বেলিছেলন, ইস্ আমার
যিদ এক হাজার প্রাণ বা জীবন থাকেতা তাহেল ক্রমাগত এক হাজার বারই ইমােমর জন্য জীবন িদতাম!
 
এিদেক নয়ই মহররম ইমােমর িশিবর েঘরাও কের েফেল ইয়ািজদ েসনারা। ইবেন িজয়াদ ও ওমর ইবেন সাদ তােদর েসনা সংখ্যার
আিধক্য েদেখ িনশ্িচত হয় েয সম্ভাব্য যুদ্েধ ইমাম হুসাইন (আ.)ই পরািজত হেবন এবং নানা ধরেনর বাধা-িবপত্িতর
পাহাড় িডঙ্িগেয় ইরািকরা বা অন্য েকউই ইমামেক সাহায্য করেত এিগেয় আসেব না। ( েকােনা েকােনা বর্ণনায় এেসেছ
দূরবর্তী েকােনা েকােনা অঞ্চল েথেক ইমাম ও আহেল বাইেতর  উল্েলখেযাগ্য সংখ্যক বা কেয়ক শত সমর্থক যখন
অবরূদ্ধ ইমাম আ. এবং তাঁর পিরবার ও সঙ্গীেদরেক সাহায্েযর জন্য কারবালার কাছাকািছ েপৗঁেছন ততক্ষেণ ঘেট যায়
আশুরার  মহাট্র্যােজিড বা িবেয়াগান্তক ঘটনা।)
 
িশমার আবুল ফজল আব্বাস ও তাঁর ভাইেদরেক ইয়ািজদ সরকােরর পক্ষ েথেক িনরাপত্তার গ্যারান্িটসূচক একিট কার্ড
িদেত েচেয়িছল এই শর্েত েয তাঁরা ইমােমর (আ.) পক্ষ ত্যাগ করেবন। িকন্তু বীরত্ব ও ইমােমর প্রিত আনুগত্েযর
জন্য খ্যাত হযরত আব্বাস (আ.) তা ঘৃণাভের প্রত্যাখ্যান কেরন। িতিন বেলিছেলন: েতামার ওপর ও েতামার আিমেরর ওপর
এবং িনরাপত্তা কার্েডর ওপর আল্লাহর অিভশাপ বর্িষত েহাক। তুিম আমােদরেক িনরাপত্তা িদেত চাইছ অথচ আল্লাহর
রাসূল (সা.)’র পুত্রেক িনরাপত্তা িদচ্ছ না।
 
ইমাম হুসাইন (আ.) নয়ই মহররেমর িবকােলর িদেক এক িদেনর জন্য যুদ্ধ িপিছেয় েদয়ার প্রস্তাব েদন যােত আজেকর (দশই
মহররেমর) রাতিট  েশষবােরর মত ইবাদত বন্েদিগেত কাটােনা যায়।   েসৗন্দর্েযর জন্য বনু হািশেমর চাঁদ নােম
খ্যাত হযরত আবুল ফজল আব্বাস (রা.) (িযিন িছেলন আিমরুল মুিমিনন হযরত আলী-আ.’র পুত্র ও হযরত ইমাম হুসাইন- আ.’র
সত ভাই ) ইমােমর পক্ষ েথেক এ প্রস্তাব েপৗঁেছ েদন শত্রুেদর কােছ। শত্রুরা প্রথেম রািজ না হেলও পের এ
প্রস্তােব রািজ হয়।
 
িবকােলই হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) সঙ্গীেদর উদ্েদশ্েয বক্তৃতা েদন। সঙ্গীরা আবারও তাঁর প্রিত আনুগত্েযর
অঙ্গীকার কেরন।
 



আশুরার রাত
ইমাম হুসাইন (আঃ)’র জীবেনর সবেচেয় বড় আকাঙ্ক্ষা িছল শাহাদত। কারণ, রাসুেল েখাদা স্বয়ং বেলেছন, শাহাদাত
হচ্েছ সবেচেয় বড় পুণ্য। মেন পেড় েগল তাঁর মহান িপতার শাহাদেতর সময়কার কথািট, েসিট হেলা, কাবার প্রভুর কসম
আিম সফল হেয়িছ। িতিন বেলিছেলন েখাদার কসম , অনাকাঙ্ক্িষত িকছুই ঘেটিন। মেন পেড় েগল  নানাজী রাসূল (সা.)’র
কথা। িতিন আধ্যাত্িমক জগেত তাঁর উচ্চ মর্যাদার সুসংবাদ তাঁেক িদেয়িছেলন।
 এসব ভাবেত ভাবেত তাঁর ক্লান্ত অবসন্ন েচােখ তন্দ্রা চেল এেলা। স্বপ্েন েদখেলন নানাজান রাসুেল েখাদােক,
িপতা হযরত আলীেক, স্েনহময়ী মা ফািতমােক, আর ভাই ইমাম হাসানেক (তােদর সবার ওপর মহান আল্লাহর অেশষ রহমত ও দরুদ
বর্িষত েহাক)। তাঁরা বলেলন, েহ হুসাইন! তুিম আগামীকালই আমােদর সােথ িমিলত হেব। এর পরপরই তার তন্দ্রা েভঙ্েগ
েগল । ইমাম  (আঃ) তাঁর েবান িবিব েযইনাবেক স্বপ্েনর কথা খুেল বলেলন। ভাইেয়র িনশ্িচত শাহাদােতর কথা শুেন
েবােনর মন িক আর মােন ? েযইনাব (সাঃ) িচৎকার কের েকঁেদ উঠেলন। ইমাম তাঁেক সান্ত্বনা িদেলন।
 
ইমাম  (আঃ) পরিদেনর মহাকুরবািনর জন্য প্রস্তুত হেলন। এই কুরবািন হেব সম্পূর্ণ িনষ্কলুষ ও আল্লাহর
সন্তুষ্িটর জন্য। এেত িতল পিরমাণ খাঁদ থাকেত পারেব না। কারণ, আগামীকাল যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হেবন
তাঁেদর প্রিতিট রক্ত িবন্দু শত সহস্র রক্ত িবন্দুেত নয় বরং লক্ষ-েকািট রক্ত িবন্দুেত পিরণত হেয় সমাজ-েদেহ
সঞ্চািলত হেব। শহীেদর খুন রক্তশূণ্যতায় আক্রান্ত সমাজ-েদেহ নতুন রক্ত প্রবাহ দান কের। তাঁেদর ব্যক্িতত্ব
ও স্মৃিত যুগযুগ ধের মানুষেক মুক্িতর প্েররণা েযাগায়। তােদরেক অন্যােয়র িবরুদ্েধ রুেখ দাঁড়ােনার সাহস ও
েচতনা দান কের। শহীদরা িকয়ামত পর্যন্ত অমর থাকেবন এবং েশষ িবচােরর িদন আল্লাহ তাঁেদরেক এমন েজৗলুসসহ হািজর
করেবন েয স্বর্গীয় বাহেন উপিবষ্ট নবী-রাসূলরাও তাঁেদরেক সম্মান েদখােনার জন্য নীেচ অবতরণ করেবন।
 
তাই ইমাম তাঁর কােফলার মধ্েয যােদর িনয়্যেত িবন্দু পিরমাণ েগালমাল আেছ তােদর কাছ েথেক মুক্ত হেত চাইেলন।
িতিন সবাইেক একস্থােন সমেবত করেলন এবং শাহাদােতর ইিতহােস সবেচেয় স্মরণীয় ভাষণ িদেলন। িতিন মহান আল্লাহর
প্রশংসা কের বলেলন, "আিম আমার সঙ্গী সাথীেদর েচেয় েকান সাথীেক েবিশ েনককার এবং আমার আহেল বাইেতর েচেয় েকান
পিরবারেক েবিশ উত্তম মেন কির না। মহান আল্লাহ েতামােদর সবাইেক উত্তম প্রিতদান িদন।"
 
ভয়াবহ আশুরার পূর্বাভাস িনেয় ঘিনেয় এেলা অন্ধকার। ৈধর্য্েযর মূর্ত প্রতীক ইমাম হুসাইন (আঃ) সকলেক কােছ
ডাকেলন। বলেলন, ভােয়রা আমার! েজেন রােখা আজেকর এই রাত হেব েতামােদর েশষ রাত। আমার সােথ থাকেল েতামরা েকউ
েরহাই পােব না। আগামীকালই আমােক ও আমার পিরবার পিরজনেক অত্যন্ত িনষ্ঠুরভােব হত্যা করা হেব। এমনিক আমার
দুেধর বাচ্চােকও এরা েরহাই েদেব না। ভাইসব, "েতামরা ইচ্েছ করেল চেল েযেত পােরা। আমার হােত েতামরা েয বায়াত
কেরেছা, তা আিম িফিরেয় িনলাম। েতামরা এখন মুক্ত। আমার জন্েয শুধু শুধু েতামরা েকন প্রাণ েদেব ? শত্রুরা
শুধু আমােক চায়, েতামােদরেক নয়। এখন অন্ধকার রাত। যার ইচ্ছা চেল যাও, েকউ েদখেত পােব না।" ইমাম ভাষণ েশষ কের
তাঁর ভাই আব্বাসেক প্রদীপ িনিভেয় িদেত বলেলন।
 
 
যখন অন্ধকার হেয় এেলা তখন ইমােমর সােথ আসা অেনক েলাক সঙ্েগাপেন ইমাম বািহনী ত্যাগ কের রােতর অন্ধকাের



পািলেয় েগল। এেদর সবাই পার্িথব লােভর আশায় মক্কা েথেক ইমােমর সােথ েযাগ িদেয়িছল। যখন আেলা জালােনা হল তখন
েদখা েগল মুষ্িটেময় িকছু েলাক মাত্র রেয় েগেছন। এেদর সংখ্যা একেশা জেনরও কম।
 
আত্মত্যােগর আদর্েশ বলীয়ান িবশুদ্ধ অন্তেরর এই মর্েদ মুিমনেদর িদেক তািকেয় ইমােমর প্রশান্ত মুখটা উজ্জ্বল
দীপ্িতমান হেয় উঠল। মহাকােলর মহাত্যােগর জন্েয এরকম িবশুদ্ধ হৃদয়গুেলাই তাঁর প্রেয়াজন িছল। তবুও িতিন
তাঁর সাথীেদর িজজ্েঞস করেলন, েতামরা েকন েগেল না? এ প্রশ্ন শুেন আহেল বাইেতর সদস্যরা বেল উঠেলন, এিক বলেছন
হযরত! আমরা আপনােক একা েফেল িকভােব চেল যােবা? েলােকর কােছ িগেয় কীভােব মুখ েদখােবা? আমরা িক বলব মহানবী
(সঃ) এর সন্তানেক আমরা একা েফেল চেল এেসিছ। তা কখেনা হেব না। িনেজর জীবন িদেয় েদব তবুও আপনােক েছেড় যাব না।
আপনার সােথ েথেক শহীদ হব।
 
মুসিলম িবন আউসাজা দাঁিড়েয় বলেলন, প্িরয় ইমাম এিক বলেছন আপিন! আপনােক দুশমনেদর হােত েফেল েরেখ পািলেয়
যােবা? েখাদা আপনার পের েযন আমােদর জীিবত না রােখন। আমরা যুদ্ধ করেবা । গােয় শক্িত থাকা পর্যন্ত দুশমেনর
গােয় তেলায়ার চালােবা, বর্শা চালেবা। ওগুেলা েভঙ্েগ েগেল পাথর েমের েমের যুদ্ধ করেবা।
 
সাঈদ িবন আবদুল্লাহ হানাফী বলেলন, প্িরয় ইমাম ! েখাদার কসম আপনােক েরেখ আমরা েকাথাও যােবা না। আপনার জন্েয
যিদ িনহত হই ও জীবন্ত দগ্ধ হই এবং তা যিদ ৭০ বারও হয় তবুও আিম আপনােক েছেড় যাব না। আপিন মের যােবন আর আমরা
েবঁেচ থাকব এ িক কের হয় ! যুহাইর ইবেন কাইন উেঠ দাঁিড়েয় বলেলন, েহ মহানবীর প্িরয় সন্তান, আপিন ও আপনার
পিরবারেক রক্ষার জন্েয আমােক যিদ হাজার বারও েমের েফলা হয় তাহেলও আিম আপনােক রক্ষার জন্য যুদ্ধ করব। এভােব
ইমােমর িবিভন্ন সঙ্গী সাথী ইমামেক সান্ত্বনা িদেত লাগেলন, িনেজেদর আন্তিরকতা প্রকাশ করেত লাগেলন।
 
 সঙ্গী-সাথীেদর এরকম দৃঢ়তা েদেখ ইমােমর েচহারা মুবারক এক অভূতপূর্ব প্রফুল্লতায় উদ্ভািসত হেয় উঠল। িতিন
মহান আল্লাহেক ধন্যবাদ জানােলন। ইমাম হুসাইন (আঃ)’র ভাষেণর পর সবাই ছত্রভঙ্গ হেয় মশগুল হেলন ইবাদেত। েকউ
িসজদায়, েকউ নামােজ, েকউ মুনাজােত। কারবালার প্রান্তর িসক্ত হেয় উঠল িবশ্েবর শ্েরষ্ঠ শহীদেদর অশ্রুেত।
(দুিনয়ার সব েফেরশতা েযাগ িদেলন তােদর এই প্রার্থনায়।(েরিডও েতহরান


